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ভূিমকা

কালামশাস্ত্রিবদগেণর  দু’সম্প্রদােয়র  (আশআরী  ও  েমা’তােজলী)  মধ্েয  মতিবেরাধপূর্ণ  একিট  িবষয়  হল  আল্লাহ্র
। উল্েলখ্য এ িবষয়িটর ক্েষত্ের িশয়া মাযহােবর মতামত েমা’তােজলীেদর অনুরূপ।(ــــى ــــدل ال ন্যায় পরায়ণতা (ع
নামকরণ করা হেয় থােক। কালামশাস্ত্ের এ (عدلية) আশআরীেদর প্রিতকুেল এ দু’সম্প্রদায়েক সম্িমিলতভােব আদিলয়াহ
িবষয়িটর  উপর  এতই  গুরুত্ব  েদয়া  হেয়েছ  েয,  মুখ্য  িবষয়সমূেহর  মধ্েয  পিরগিণত  হেয়েছ।  এমনিক  এেক  আক্বা’েয়েদর

মূলনীিত এবং িশয়া ও েমা’তােজলী মাযহােবর কালামশাস্ত্েরর িবেশষত্ব বেলও মেন করা হেয়েছ।

স্মরণ রাখা প্রেয়াজন েয,  আশআরী িচন্তার অনুসারীরা আল্লাহর আদল বা ন্যায়িবচারেক অস্বীকার কেরন না অর্থাৎ
এমন  নয়  েয,  আল্লাহেক  অত্যাচারী  (এমন  কথা  েথেক  আল্লাহর  আশ্রয়  চাই)  মেন  কেরন  -েযখােন  েকারােনর  সুস্পষ্ট
আয়াতসমূহ  আল্লাহর  ন্যায়িবচােরর  প্রমাণ  বহন  কের  এবং  েয  েকান  প্রকােরর  জুলুম  ও  অত্যাচােরর  অপবাদ  েথেক
প্রভুসত্তােক পিবত্ররূেপ প্রকাশ কের। বরং িবতর্েকর িবষয় হল এটা েয, মানুেষর বুদ্িধবৃত্িত িক শরীয়ত, িকতাব
ও সুন্নেতর  সাহায্য ব্যতীত েকান কর্ম,  িবেশষ কের ঐশী কর্মকাের মানদ– িনরূপেণ সক্ষম যার উপর িভত্িত কের
েকান  কর্েমর  গ্রহণ  বা  বর্জেনর  অপিরহার্যতা  সম্পর্েক  মন্তব্য  করা  যােব?  েযমনঃ  বলেব  েয,  মু’েমনেদরেক
েবেহস্েত আর কােফরেদরেক েদাযেখ প্েররণ করা মহান আল্লাহ্র জন্েয অপিরহার্য। না িক, এ ধরেণর  িসদ্ধান্তদান

?েকবলমাত্র ওহীর িভত্িতেত রূপ পিরগ্রহ কের, যা ব্যতীত বুদ্িধবৃত্িত েকান প্রকার িসদ্ধান্ত িদেত অপারগ

ــــــن অতএব িবেরােধর েকন্দ্রিবন্দু হল তােতই, যােক ‘বুদ্িধবৃত্িতর ভাল-মন্দ ভাল-মন্দ িবচার ক্ষমতা’ (الحس
ــوينى) ــور ك ــى) বলা হেয় থােক। আশআরীরা এেক অস্বীকার কের এবং সৃষ্িটগত সুিনর্ধািরত িবষেয় (ام ــح العقل والقب
িবশ্বাস স্থাপন কের, অর্থাৎ যা মহান আল্লাহ সম্পাদন কেরন তা-ই সুকর্ম, আর (িবিধগত িবষেয়) িতিন যা আেদশ কেরন

তা-ই ভাল এমন নয় েয, েযেহতু কর্মিট ভাল, তাই িতিন এটা সম্পাদন কেরন বা সম্পাদন করার আেদশ প্রদান কেরন।

িকন্তু,  আদিলয়াহগণ  িবশ্বাস  কেরন  েয,  কর্মকাণ্ডসমূহ  সুিনর্ধািরত  ও  িবিধগত  িহেসেব  মহান  আল্লাহর  সােথ
সম্পর্িকতকরণ ব্যতীতই,  ভাল অথবা মন্দ নােম অিভিষক্ত হেয় থােক এবং মানুেষর বুদ্িধবৃত্িতও একিট িনর্িদষ্ট
সীমা পর্যন্ত ভাল-মন্দেক অনুধাবন করেত ও প্রভুসত্তােক সকল প্রকার মন্দকর্ম সম্পাদন করা েথেক পিবত্র ভাবেত
সক্ষম। তেব তা মহান আল্লাহর প্রিত আেদশ-িনেষধ করা (মহান আল্লাহ আমােদরেক রক্ষা করুন) অর্েথ নয়। বরং এ অর্েথ
েয, েকান কর্ম মহান আল্লাহ্র কামািলয়ােতর সােথ সম্পর্িকত িক-না। আর এর উপর িভত্িত কেরই মহান আল্লাহ কর্তৃক

মন্দকর্ম সম্পাদনেক অসম্ভব বেল মেন করা হয়।

এটা  অনস্বীকার্য  েয,  এ  িবষয়িটর  িবশদ  ব্যাখ্যা  এবং  আশআরীেদর  পক্ষ  েথেক  বুদ্িধবৃত্িতক  ভাল-মন্েদর  ধারণার
অস্বীকৃিত  ও  অবেশেষ  যা  তােদরেক  আদিলয়াহেদর  িবপরীত  অবস্থােন  দাঁড়  কিরেয়েছ,  তার  জবাব  প্রদান,  এ  প্রবন্েধর
ক্ষুদ্র  পিরসের  অসম্ভব।  অনুরূপ  এ  ব্যাপাের  েমা’তােযলীেদর  বক্তব্েযরও  অেনক  দুর্বলতা  থাকেত  পাের,  েয



সম্পর্েক যথাস্থােন আেলাচনা করা উিচৎ। িকন্তু বুদ্িধবৃত্িতক ভাল-মন্েদর মূলভাষ্য িশয়া সম্প্রদায় কর্তৃক
গৃহীত, িকতাব ও সুন্নেতর উৎস েথেক অনুেমািদত ও মাসুমগণ (আ.) কর্তৃক গুরুত্বােরাপকৃত  হেয়েছ।

ফেল  আমরা  এখােন  সর্বপ্রথেম  আদেলর  ধারণা  সম্পর্েক  ব্যাখ্যা  প্রদান  করব।  অতঃপর  মহান  আল্লাহর  এ  ক্িরয়াগত
গুেণর স্বপক্েষ একিট বুদ্িধবৃত্িতক প্রমােণর উল্েলখ করব। সর্বেশেষ এ িবষয়িট সম্পর্েক িবদ্যমান ভ্রান্ত

ধারণাসমূেহর জবাব প্রদােন সেচষ্ট হব।

আদেলর (ন্যায়পরায়ণতার) তাৎপর্য

আিভধািনক অর্থ হল বরাবর বা সমমান সম্পন্ন করা এবং সাধারেণর ভাষায় অত্যাচােরর (অপেরর অিধকার (عــــدل) আদেলর
হরণ) িবরুদ্েধ অপেরর অিধকার সংরক্ষণার্েথ ব্যবহৃত হয়। এ দৃষ্িটেকাণ েথেক  আদলেক  িনম্নরূেপ সংজ্ঞািয়ত করা

যায়।

’যার যার অিধকার তােক প্রদান করা।‘ «اعطاء كلّ ذى حق حقّه»

অতএব সর্বাগ্ের এমন এক অস্িতত্বেক িবেবচনা করেত হেব যার অিধকার আেছ;  অতঃপর তার সংরক্ষণেক ন্যায়িবচার বা
নামকরণ করা যায়। িকন্তু কখেনা কখেনা আদেলর ধারণার (ــــم ــــدل), আর তার লংঘনেক অত্যাচার বা জুলুম (ظل আদল (ع

:সম্প্রসারেণ বলা হেয় থােক

’প্রত্েযক বস্তুেকই তােদর িনজ িনজ স্থােন স্থািপত।‘«وضع كلّ شيء فى موضعه» 

অর্থাৎ সকল িকছুেক যথাস্থােন সংস্থাপন অথবা সকল কর্মেক উপযুক্তরূেপ সম্পন্ন করণই হল ‘আদল’ বা ন্যায়কর্ম।
ও ন্যায়িভত্িতক কর্েমর সমার্থেবাধক অর্থ বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম (ــــت আর এ সংজ্ঞানুসাের আদল, প্রজ্ঞা (حكم
অর্েথ রূপ পিরগ্রহ কের। তেব িকরূেপ ‘অিধকারীর অিধকার’ এবং সকল িকছুর যেথাপযুক্ত স্থান িনর্ধারণ করা হয় –এ
সম্পর্েক  বক্তব্য  অেনক–  যা  ‘আখলাক্েবর  দর্শন’  ও  ‘অিধকােরর  দর্শন’  রূেপ  গুরুত্বপূর্ণ  শাখা  সৃষ্িট  কেরেছ।

স্বভাবতঃই এখােন আমরা এ িবষেয়র উপর আেলাচনা করেত পারব না।

এখােন লক্ষণীয় িবষয় হলঃ সকল বুদ্িধসম্পন্ন মানুষই অনুধাবন করেত পাের েয, যিদ েকউ েকান কারণ ছাড়াই েকান অনাথ
িশশুর হাত েথেক এক টুকরা রুিটও িছিনেয় েনয় অথবা িনরপরাধ মানুেষর রক্ত ঝরায়, তেব েস জুলুম কেরেছ এবং অপরােধ
িলপ্ত হেয়েছ। আবার িবপরীতক্রেম, যিদ েকউ িছনতাইকারীর িনকট েথেক িছনতাইকৃত রুিটর টুকরা উদ্ধার কের, ঐ অনাথ
িশশুেক িফিরেয় েদয় অথবা অপরাধী ঘাতকেক উপযুক্ত শাস্িত প্রদান কের, তেব েস ন্যায়িবচার কেরেছ বা সিঠক কর্ম
সম্পাদন কেরেছ। এ িসদ্ধান্তগুেলা প্রভু কর্তৃক িনর্ধািরত িবিধ-িনেষেধর উপর িনর্ভরশীল নয়। এমনিক যিদ েকউ

েখাদার অস্িতত্েব িবশ্বাসী নাও হেয় থােক, তেব েসও এ ধরেনর িসদ্ধান্তই িনেব।

িকন্তু এ ধরেনর িসদ্ধান্েতর গুঢ় রহস্য কী বা েকান েস শক্িতর মাধ্যেম মানুষ ভাল-মন্দেক অনুধাবন কের ইত্যািদ
িবষয়গুেলােক দর্শেনর একািধক শাখায় আেলাচনা করেত হেব।

িসদ্ধান্তঃ আদেলর জন্েয িবেশষ ও সাধারণ এ দু’ধরেনর ভাবার্থেক িবেবচনা করা েযেত পাের। এেদর একিট হল ‘অন্েযর



অিধকার  সংরক্ষণ’  এবং   অপরিট  হল  ‘প্রজ্ঞাপূর্ণ  কর্ম  সম্পাদন’  েযখােন  ‘অন্েযর  অিধকার  সংরক্ষণ’  এর  একিট
দৃষ্টান্তরূেপ  পিরগিণত  হেব।

অতএব আদেলর অিবচ্েছদ্য অর্থ, সকল মানুষেক বা সকল িকছুেক এক বরাবর বা এক েরখায় স্থাপন নয়। েযমনঃ ন্যায়পরায়ণ
িশক্ষক িতিনই নন িযিন পিরশ্রমী বা অলস িনর্িবেশেষ সকল ছাত্রেকই একরূপ প্রশংসা বা ভর্ৎসনা করেবন। অনুরূপ
ন্যায়িবচারক  িতিনই  নন  িযিন  িববাদপূর্ণ  েকান  সম্পদেক,  কলেহ  িলপ্ত  দু’পক্েষর  মধ্েয  সমানভােব  বণ্টন  করেবন।
বরং ন্যায়পরায়ণ িশক্ষক িতিনই িযিন সকল ছাত্রেক তােদর েযাগ্যতানুসাের পুরস্কৃত বা িতরস্কৃত করেবন। তদনুরূপ

ন্যায়িবচারক িতিনই িযিন িববাদপূর্ণ সম্পদেক এর প্রকৃত মািলেকর িনকট অর্পণ করেবন।

একইভােব প্রভুর প্রজ্ঞা ও আদেলর দাবী এটা নয় েয, সৃষ্িটর সবিকছুেকই সমানভােব সৃষ্িট করেবন। েযমনঃ মানুষেকও
িশং,  েকশর  বা  পাখা  ইত্যািদ  িদেবন।  বরং  সৃষ্িটকর্তার  প্রজ্ঞার  দাবী  হল  এই  েয,  িবশ্বেক  িতিন  এরূেপ  সৃষ্িট
করেবন যােত সর্বািধক কল্যাণ ও উৎকর্ষ অর্িপত হয় এবং িবিভন্ন সৃষ্ট িবষয় েযগুেলা এ জগেতর সুসংহত অংশসমূহ
রূেপ  পিরগিণত,  েস  গুেলােক  এমনভােব  সৃষ্িট  করেবন,  েযন  ঐ  চূড়ান্ত  উদ্েদশ্েযর  (উৎকর্ষ  ও  কল্যাণ)  সােথ
সম্পর্কযুক্ত হয়। অনুরূপ প্রভুর আদল ও প্রজ্ঞার দাবী হল এই েয, সকল মানুষেকই তার েযাগ্যতানুসাের দািয়ত্ব
প্রদান।  অতঃপর  তার  স্বাধীন  িনর্বাচন  ক্ষমতা  ও  প্রেচষ্টার  আেলােক  তার  িবচার  করণ  এবং  পিরেশেষ  তার

কর্মফলস্বরূপ  তােক  পুরস্কৃত  বা  িতরস্কৃত  করা।

আল্লাহ কারও উপর এমন েকান কষ্টদায়ক দািয়ত্ব অর্পণ কেরন না, যা তার" ﴾وُسْــــعَهَا ِــــهُ نفَْسًــــا إلا ــــفُ الل لاَ يُكَل﴿
(সাধ্যাতীত।” (সূরা বাকারা-২৮৬

তােদর মীমাংসা ন্যায়িবচােরর সােথ করা হেব এবং তােদর প্রিত জুলুম" ﴾َيُظْلَمُون لاَ  وَهُمْ  باِلْقِسْطِ  بَيْنَهُمْ  ﴿وَقُضِيَ 
(করা হেব না।” (সূরা ইউনু-৫৪

আজ কারও প্রিত জুলুম করা হেব না এবং েতামরা যা" تعَْمَلُونَ﴾  كُنْتمُْ  مَا   ِإلا تجُْزوَْنَ  وَلاَ  شَيْئًا  نفَْسٌ  تظُْلَمُ  لاَ  ﴿فَالَْوْمَ 
(কেরছ েকবল তারই প্রিতফল েদয়া হেব।” (সুরা ইয়াসীন-৫৪

আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ

ইিতপূর্েব  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,  প্রভুর  ন্যায়পরায়ণতা  এক  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  মহান  আল্লাহ্র  িহকমাত  বা
প্রজ্ঞাধীন এবং অপর দৃষ্িটেকাণ েথেক প্রজ্ঞারই অিভন্ন রূপ। স্বভাবতঃই এর প্রমাণও েস যুক্িতর মাধ্যেমই করা
হেব যা প্রভুর প্রজ্ঞােক প্রিতপাদন করার ক্েষত্ের উপস্থাপন করা হেয়িছল। এখােন আমরা এ সম্পর্েক িবস্তািরত

ব্যাখ্যা প্রদান করার েচষ্টা করব।

আমরা িনশ্িচতভােব জািন েয, মহান আল্লাহ চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অিধকারী। সম্ভাব্য অস্িতত্েবর জন্েয
েকান কর্ম সম্পাদন করার বা না করার ক্েষত্ের িতিন েকান শক্িত কর্তৃক প্রভািবত বা েকান শক্িতর িনকটই পরাভূত

নন। বরং িতিন ইচ্েছ করেল েকান িকছু নাও করেত পােরন এবং যা িতিন সম্পাদেনর ইচ্েছ করেবন তাই করেবন।

অনুরূপ  িতিন  েকান  অর্থহীন  ও  অেহতুক  ইচ্ছা  েপাষণ  কেরন  না।  বরং  যা  িকছু  তাঁর  পূর্ণতম  গুেণর  সােথ



সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই িতিন ইচ্ছা কেরন। যিদ তাঁর পূর্ণতম গুণ েকান কর্মেক দািব না কের, তেব িতিন কখেনাই তা
সম্পাদন  কেরন  না।  েযেহতু  মহান  আল্লাহ  চূড়ান্ত  পূর্ণতার  অিধকারী,  েসেহতু  তাঁর  ইরাদাও  (ইচ্ছাও)  মূলতঃ
সৃষ্িটর কল্যাণ ও পূর্ণতার িদেকই হেয় থােক এবং যিদ েকান অস্িতত্বশীেলর অস্িতত্ব িবশ্েব অিনবার্য অকল্যাণ
ও অিভসম্পােতর কারণ হয়, তেব তা (েমৗিলক নয় বরং) প্রসঙ্গক্রেম ও আনুষঙ্িগকভােব (অর্থাৎ পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া
িহসােব)  হেয় থােক। অর্থাৎ েযেহতু ঐ  অকল্যাণ সর্বািধক কল্যােণর অিবচ্েছদ্য িবষয়,  েসেহতু প্রভুর ইরাদা বা

ইচ্ছা উক্ত সর্বািধক কল্যােণর অনুগামী  হেয় থােক।

অতএব  প্রভুর  পূর্ণতম  গুেণর  দািব  এই  েয,  িবশ্ব  এমনভােব  সৃষ্িট  হেব  যােত  সম্িমিলতভােব  সম্ভাব্য  সর্বািধক
বা কল্যাণিচন্তার িভত্িতেত (ــــت পূর্ণতা ও কল্যাণ অর্িজত হয়। আর এখােনই মহান আল্লাহর জন্েয প্রজ্ঞা (حكم

কর্ম সম্পাদন নামক গুণিট প্রিতপন্ন হয়।

এর  িভত্িতেত  েযখােনই  মানুেষর  অস্িতত্বলােভর  সম্ভাবনা  িবদ্যমান  ও  তার  অস্িতত্ব  সর্বািধক  কল্যােণর  উৎস,
েসখােনই মানুষ সৃষ্িটর ক্েষত্ের প্রভুর ইচ্ছার সমাপতন ঘেটেছ। মানুেষর একিট েমৗিলক িবেশষত্ব হল এখ্িতয়ার ও
স্বাধীন  ইচ্ছা  এবং  িনঃসন্েদেহ  স্বাধীন  িনর্বাচন  ক্ষমতার  অিধকার  মানুেষর  একিট  অস্িতত্বগত  পূর্ণতা  বেল
পিরগিণত। আর েয অস্িতত্বশীল এ পূর্ণতার অিধকারী, েস অস্িতত্বশীল অপর েকান অস্িতত্বশীল, যা এর অিধকারী নয়,
তা অেপক্ষা পূর্ণতর বেল পিরগিণত হেব। িকন্তু স্বাধীনতার অিধকারী হওয়ার জন্েয অপিরহার্য হলঃ মানুষ েযমিন
সুকর্ম  ও  যেথাপযুক্ত  কর্ম  সম্পাদেনর  মাধ্যেম  অনন্ত  ও  চূড়ান্ত  পূর্ণতার  িদেক  অগ্রসর  হেত  পারেব  েতমিন
কুকর্ম ও অপছন্দনীয় কর্েম িলপ্ত হেয় অনন্ত দুর্দশা ও ক্ষিতর পেথ পিতত হেত পারেব। তেব প্রভুর ইরাদার িবষয় হল
মূলতঃ  মানুেষর  পূর্ণতা  প্রাপ্িত।  িকন্তু  মানুেষর  স্বাধীন  িনর্বাচন  ক্ষমতা  থাকার  ৈবিশষ্ট্যিট  তার
িদক হল তা অধঃপতেনর সম্ভাবনাযুক্ত, যা পাশিবক (ــه পূর্ণতার একিট ৈবিশষ্ট্য হেলও তার অন্যতম অিবচ্েছদ্য (لازم
কামনা ও শয়তানী প্রবণতার অনুসরেণ অর্িজত হয়,  েসেহতু এ ধরেনর স্বাধীন িনর্বাচনাধীন অধঃপতনও সঙ্গত কারেণই

প্রভুর ইরাদার িবষেয় পিরণত হয়।

আবার  েযেহতু  সেচতনভােব  িনর্বাচন  করার  জন্েয  ভাল  ও  মন্দ  পথগুেলার  সিঠক  পিরিচত  প্রেয়াজন  েসেহতু  মহান
আল্লাহ্  মানুষেক  যা  িকছু  তার  কল্যাণ  ও  েসৗভাগ্েযর  কারণ,  তার  প্রিত  আহ্বান  কেরেছন  এবং  যা  িকছু  অধঃপতন  ও
অকল্যােণর  কারণ,  তা  েথেক  িবরত  থাকার  িনর্েদশ  িদেয়েছন  যােত  পূর্ণতার  পথ  সুগম  হয়।  অনুরূপ  েযেহতু  আল্লাহ
কর্তৃক  প্রদত্ত  দািয়ত্ব  মানুষেক  তার  কর্মফেল  েপৗঁছােনার  উদ্েদশ্েয  প্রণীত  হেয়েছ  এবং  তা  মহান  আল্লাহর
জন্েয েকান কল্যাণ (বা অকল্যাণ) বেয় আেন না, েসেহতু প্রভুর প্রজ্ঞার দািব হল বান্দার ক্ষমতানুযায়ী দািয়ত্ব

প্রদান করা। কারণ েয দািয়ত্ব পালন করা অসম্ভব, েস দািয়ত্ব অর্পণ করাটা হেব অনর্থক ও অেহতুক কর্ম।

অতএব  আদেলর  প্রথম  পর্যায়  (িবেশষ  অর্েথ)  অর্থাৎ  দািয়ত্ব  অর্পেণর  ক্েষত্ের  ন্যায়পরায়ণতা,  এ  যুক্িতেত
প্রিতপািদত হয় েয, যিদ মহান আল্লাহ বান্দাগেণর ক্ষমতািতিরক্ত দািয়ত্ব তােদরেক প্রদান কেরন, তেব ঐ দািয়ত্ব
সম্পাদন অসম্ভব হেব এবং এিট একিট অনর্থক কর্ম বেল পিরগিণত হেব। (অথচ মহান আল্লাহ্র প্রজ্ঞার দািব হল িতিন

অনর্থক েকান কর্ম সম্পাদন কেরন না)।

আবার  বান্দাগেণর  মধ্েয  িবচােরর  ক্েষত্ের  ন্যায়পরায়ণতা,  এর  উপর  িভত্িত  কের  প্রমািণত  হয়  েয,  এ  িবচারকর্ম



িবিভন্ন প্রকার পুরস্কার ও শাস্িতর ক্েষত্ের বান্দাগেণর অিধকার িনর্ধারেণর জন্েয সম্পািদত হয়। যিদ এ কর্ম
ন্যায়নীিতর  পিরপন্িথ  হয়  তেব  উদ্েদশ্যহীন  কর্ম  বেল  পিরগিণত  হেব।  (অথচ  প্রজ্ঞাবান  আল্লাহর  পক্েষ

উদ্েদশ্যহীন  কর্ম  সম্পাদন  অসম্ভব,  কারণ  েসটা  তাঁর  প্রজ্ঞার  পিরপন্থী)।

অবেশেষ পুরস্কার ও শাস্িত প্রদােনর ক্েষত্ের ন্যায়পরায়ণতা, সৃষ্িটর চূড়ান্ত উদ্েদশ্েযর আেলােক প্রমািণত
হয়।  কারণ  িযিন  মানুষেক  তার  সুকর্ম  ও  কুকর্েমর  প্রিতফল  প্রদােনর  জন্েয  সৃষ্িট  কেরেছন,  যিদ  িতিন  তােদরেক
তােদর  লভ্য  ও  প্রাপ্িতর  ব্যিতক্রম  েকান  পুরস্কার  ও  শাস্িত  প্রদান  কেরন  তেব  তা  তাঁরই  উদ্েদশ্যেক  ব্যহত

করেব।

অতএব  প্রভুর  ন্যায়পরায়ণতার  সর্বজনস্বীকৃত  ও  সিঠক  দিলল  হল  এই  েয,  তাঁর  সত্তাগত  গুণই  প্রজ্ঞাপূর্ণ  ও
ন্যায়পরায়ণ  কর্েমর  কারণ  এবং  অত্যাচার,  অিবচার  অথবা  অনর্থক  ও  অেহতুক  কর্েমর  দািবদার  েকান  গুণই  তাঁর

অস্িতত্েব  িবরাজ  কের  না।

মূল: আয়াতুল্লাহ িমসবাহ ইয়ায্িদ

অনুবাদ: েমাহাম্মাদ মাঈন উদ্দীন

সম্পাদনা ও সঙ্কলন: আবুল কােসম


